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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
S; . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | २ध ज९of
যখন এই গীত দুইটী আমার হাতে আসিল, তখন আমার এক আত্মীয়াটী তাহা আধুনিক ভাঙ্গ থিয়েটারী সুরে গাইতে লাগিলেন। এই সময় একটি বৃদ্ধ নমঃশূদ্র সহসা তথায় উপস্থিত, হইয়া কথায় কথায় বলিল, আমি তারাচাদের দলের ছোকরা ছিলাম, আমার নাম কাশীনাথ মণ্ডল। আমি কত গীত শুনাইতে পারি, কিন্তু আমার এখন বড় মনে নাই। মনে করিয়া শুনাইতে পারি। এই বৃদ্ধ নমঃশূদ্র আমাকে নিরক্ষর স্ত্রী কবি কবেল কামিনীর সম্বন্ধে একটী গল্প বলিল। উক্ত গল্পে নিরক্ষর কাবেল-কামিনীর অনেক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যাত আছে। বৃদ্ধ বলিল, একদিন প্রাতে অমাবস্যা তিথিতে কাবেল-বোট একটী মেটে কলসী লইয়া তাহার পিতৃভূমি জাপুসা গ্রামের দক্ষিণাংশের “বিরাট” নামক গ্রামের খালে জল আনিতে গিয়াছিল, সেই সময় তাহার মুখে “শ্যামাসঙ্গীত” শুনিয়া নিজে নাকি জগজ্জননী শুষ্ঠামা তাহাকে “কাবেল” উপাধিতে ডাকিয়া আশীৰ্বাদ করিয়াছিলেন । ,
বৃদ্ধ নমঃশূদ্র যে গীতাৰ্দ্ধ আমারে শুনাইয়াছিল, উহার সমস্ত আমার স্মরণ নাই। যাহা স্মৃতিতে আছে, তাহা পাঠককে উপহার দিতেছি, নতুবা এই স্ত্রী কবির কবিত্বশক্তি সম্পূর্ণ বুঝাইতে পারিব না যথা—
“আসমানে উঠেছে শ্যামার গায়ের আলো ফুটে ; তাই দেখতে সভে সাজের কালে এলো লোক ছুটে । * * * * বেটির বেগার বেড়াই খেটে । কত সলক কত রশ্মি কালী মায়ের পায়। * * * ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে কালী কালের ঢেউ দেখায়” ৷ ধন্য নিরক্ষর স্ত্রী-হৃদয়ের শক্তিকে । এই কৃষক রমণী দেবদুলভ কবিত্ব লইয়া কৃষিপল্লিতে এইরূপ কত সঙ্গীত কত শ্লোক যে রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা আমার মত ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে সময় তারাচাঁদ গান করিতে যাত্ৰা করিত, আমরা তাহার নিজ মুখেই শুনিয়াছি যে, সে তাহার পূজনীয়া মাসিন্মাতার চরণোদ্দেশ্যে বলিত, যথা
“মেঘের মাঝে তুমি ওস্তাদ গীজগড়িতে আছ, তোমার পায়ে কোটি পেপ্লাম আমারে গীত শিখিয়ে দেছ” ইহাতে সাধারণতঃ সেই স্ত্রী কবিটির প্রতি তারাচাদের এবং সাধারণ লোকের ওস্তাদী চাল প্ৰকাশ পাইতেছে। তারার্টােব্দ নাকি দুই একটি গাজিগীতের ধুয়া প্ৰস্তুত করিত, কিন্তু তাহাও তাহার স্মরণীয়া মাসিন্মাতার নামে ভণিতা দিয়া । তাহার একটী সামান্য চরণমাত্র
अभिांड़ भcन टांछ श्रृंथीं
“কবেল বেটি বলে গাজি দেও বাল্পকে ছায়া”
আর একটি গীতের দুই চরণ এই -
“পরগণে হোগলার মধ্যি গ্ৰাম জাপুসা ।
औऊ श्रॉफुिा १ांद्मठ्ठांौ कन्न कर्बब् श्रां ॥”
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